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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S8 মানিক রচনাসমগ্র
তখন মগজ জুয়েছে। বলে দিয়েছে, সুদে আসলে টাকা ফেরত নাও, ও দরে আর ধান পাবেনি। কিন্তু দাদন নিয়ে কি চাষি রেহাই পায় ? দাদনাদার চেপে ধরে ভয় দেখিয়েছে যে দাদন ঋণ নয়, গচ্ছিত ধান বেচে দেওয়া চুরির শামিল পাপ-ধান না দিলে ফৌজদারিতে একেবারে জেল ! ধান যদি নেই, হিসাব মতো বাজার দরে পাওনা ধানের দামটা দিয়ে দাও !
চাষির হাতে টাকা এসেছে ঢের। যাই বাড়ুক তার খাজনা বাড়েনি। সবাই ভাবছে, এতদিনে চাষিই এবার সুখী, খাজনা দেবার খরচটা সে টেরও পাবে না। কিন্তু বাধা খাজনার বঁাধন অটুট রেখে জমিদার যে চাষিরা লাভে ভাগ বসাতে পারে এ হিসাবটা সবার ফসকে গেছে। আইন রেখে আইন ভাঙার পেশায় যিনি মেডেল-যোগ্য গুণী, তিনি যেন প্রজারই ধনলাভে খুশি হয়ে ঘুমোতে পারবেন। জমিদারও খাজনা চাইলে,-ধান। ভুলানো নয়, ঠকানো নয়, টাকার বদলে ধান ! আগের চেয়ে দাম বেড়েছে ধানে ? বেশ, আগের চেয়ে একেবারে এক টাকা বেশি ধরে। জমিদার যে অবুঝ তাও নয়। ধান যার নেই। সে টাকায় খাজনা দিক, কী আর করা যাবে।
ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক, কী আর উপায় আছে। ধান যার আছে তার ভাবনা কি, ধানেই খাজনা শোধ ! ধানের তাই বড়ো অভাব ঘরে ঘরে। বীজধানেরও চমকপ্ৰদ। অভাব। সদরে বীজধান দেওয়া হচ্ছে। গৌরাঙ্গ, রঘু আর সদয় সমস্ত সদরে গেল বীজধান। কিনতে। তিনজনেই চাষা কি না, বীজধান দেখে তাই তিনজনেরই সে কী জবর হাসি !
দিম নিয়া গৌরাঙ্গ বলল, যে ধান গাছে তক্ত হয়, এতে সেই গাছ হবে। চাপরাশি কান ধরে তাদের বার করে দিল । অনেকেরই বীজধান ছিল না, তবু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত আবাদের জন্য তৈরি সমস্ত জমির জন্য যত বীজধান দরকার ছিল জোগাড় হয়ে গেছে। বীজধানের জন্য সামান্য যা কিছু বাধা পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে গেল, যারা কিনল বীজধান-জমির আগামী ফসলের মোটা অংশই মহাজনের কবলগত হয়ে গেল অনেকের। সরকারি কৃষি বিভাগের লোভ, লাভ ও অব্যবস্থার স্তর থেকে মহাজনের ঘর থেকে বীজধান নেমে এল আগামী দুর্দশার বীজ হয়ে চাষিদের ঘরে। অন্য সমস্ত কিছুই যেমন যার যত দরকার তার তত জোটে না-কয়েকজন পায় অনেক, তার চেয়ে বেশি কয়েকজন পায় যথেষ্ট এবং অধিকাংশই পায় কম-প্ৰাণপাত সংগ্ৰহ প্রচেষ্টার ফলে চাষিদের বীজধানও ঘরে এল সেই নিয়মে।
বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে, তিন বিঘে বঁাজ হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মতো। হারাণ করে কী, তিনুর কাছে গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ বিঘে হােক তাই কামনা করি, লক্ষ্মীমন্ত হও! তুমি দানা পেয়েছ ঢের, ভালো সরকারি দানা। তোমার দীনু ভাইটি তকমাধ্যারি চাপরাশি, আহা, তার ভালো হােক, তোমার ভালো হােক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড় করছি তোর দুটি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে বেশি নে, কিন্তু দে।
তিনু নেই। হারাণ। আছে। বাবা, আছে। ভাই তোর চাপরাশি, তোর নেই তো আছে। কার ? তিনু। বাড়তি নেই। হারাণ। দামও বেশি নে বাবা, দু আনা ফসলও নিস। তিনু৷ জমি দাও, তিন আনা তুমি পালে। शisi। भक्तों ! 05ी ! थb52।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:২২টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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